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যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলােদেশর সম্পর্ক যত উন্নতই েহাক না েকন বাংলােদেশর আমদািন বািণজ্েয
চীন ও ভারতই প্রধান অংশীদার থাকেব।

আর রফতািনর জন্য এ দুিট েদেশর ওপর নয় বরং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউেরােপর িবিভন্ন েদেশর
ওপরই থাকেব প্রধান িনর্ভরতা। একদল বাংলােদেশর আমদািনর স্ট্র্যােটিজক উৎস, আেরক দল
রফতািনর। িবশ্বায়েনর যুেগ এ পক্ষগুেলার কাউেক ৈবরী না কেরই আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা
কের েযেত পাির

িহলাির ক্িলনটন যুক্তরাষ্ট্েরর পররাষ্ট্রমন্ত্রী। িবশ্েবর প্রভাবশালী রাজৈনিতক
েনতােদর একজন িহেসেব িতিন গণ্য হেয় থােকন। িতিন বাংলােদশ সফর করেবন, এটা িনেয় আেলাচনা
িছল েবশ িকছুিদন ধেরই। অবেশেষ ৫ েম িতিন আসেছন। একই সমেয় িতিন িবশ্েবর জনবহুল ও
গুরুত্বপূর্ণ দুই অর্থৈনিতক শক্িত চীন এবং ভারতও সফর করেবন। ঢাকায় িতিন দু’িদন িমিলেয় ২৪
ঘণ্টারও কম সময় অবস্থান করেবন। িকন্তু এভােব ঘণ্টা-েসেকন্ড েমেপ তার সফেরর তাৎপর্য
মূল্যায়ন করেত যাওয়া ভুল হেব।

সম্ভবত পররাষ্ট্রমন্ত্রী িহেসেব এ অঞ্চেল এটাই হেব তার েশষ সফর। আগামী নেভম্বর
যুক্তরাষ্ট্ের প্েরিসেডন্ট িনর্বাচন। বড় ধরেনর েকােনা িবপর্যয় না ঘটেল বারাক ওবামার
পুনর্িনর্বাচন অেনকটাই িনশ্িচত। িকন্তু িহলাির জািনেয় িদেয়েছন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী
িহেসেব দ্িবতীয় েময়ােদ দািয়ত্ব েনেবন না। িকন্তু যুক্তরাষ্ট্েরর পররাষ্ট্রনীিতর
ক্েষত্ের নীিতগত ধারাবািহকতা থােক এবং িতিন না থাকেলও ঢাকা সফরকােল েযসব িসদ্ধান্ত
গৃহীত হেব িকংবা ছক ৈতির হেব, তার ধারাবািহকতা থাকেব।

িহলাির ক্িলনটেনর এ সফেরর অন্যতম প্রধান কারণ েয ভূমণ্ডলীয় ও আঞ্চিলক েকৗশলগত, তা িনেয়
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িবতর্েকর অবকাশ কম। চীন দ্রুত িবশ্ব অর্থনীিতেত এক নম্বর অবস্থান িনেত চেলেছ, েস িহসাব
যুক্তরাষ্ট্েরর অবশ্যই িবেবচনায় রেয়েছ। একই সঙ্েগ আমােদর এ অঞ্চেল তােদর রাজৈনিতক ও
অর্থৈনিতক প্রভাব ক্রমাগত বাড়েছ। েকবল একিট িবষয় এখােন উল্েলখ করেত চাই_ ভারতেক েপছেন
েফেল চীন এখন বাংলােদেশর প্রধান আমদািন অংশীদার। আমােদর প্রিতেবশী েদশ িময়ানমাের চীেনর
প্রভাব অেনক িদন েথেকই। পািকস্তান তােদর পুরেনা বন্ধু। ভারত-চীন এবং পরস্পেরর প্রধান
বািণজ্য অংশীদাের পিরণিত হেয়েছ। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলােদেশর সঙ্েগ তােদর
অর্থৈনিতক-রাজৈনিতক সম্পর্ক বাড়ােনার উদ্েযাগ গ্রহণ কেরেছ। প্েরিসেডন্ট জর্জ বুেশর
আমেলই এ ক্েষত্ের ইিতবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করা িগেয়িছল। নতুন প্রশাসন তার ধারাবািহকতা
বজায় েরেখ চেলেছ।

গত কেয়ক বছের ভারতও যুক্তরাষ্ট্েরর ঘিনষ্ঠ েকৗশলগত িমত্ের পিরণত হেয়েছ। এক সমেয় আমােদর
প্রিতেবশী এ েদশিট েসািভেয়ত ইউিনয়েনর (বর্তমােন রািশয়াসহ িসআইএসভুক্ত কেয়কিট েদশ) সঙ্েগ
ঘিনষ্ঠ রাজৈনিতক ও অর্থৈনিতক সম্পর্েকর পাশাপািশ িবপুল মাত্রায় সামিরক সম্পর্কও বজায়
রাখত। এখনও রািশয়ার সঙ্েগ এ ধরেনর সম্পর্ক রেয়েছ। িকন্তু ভারত বুঝেত পারেছ অর্থৈনিতক
উন্নিতর জন্য বর্িধত আন্তর্জািতক সহায়তা দরকার এবং এ ক্েষত্ের রািশয়ার তুলনায়
যুক্তরাষ্ট্র অেনক েবিশ কার্যকর হেত পাের।যুক্তরাষ্ট্র িময়ানমােরর সঙ্েগ সম্পর্ক
েজারদােরও মেনােযাগী হেয়েছ। িহলাির ক্িলনটন িময়ানমার সফর কের েগেছন। খিনজ-প্রাকৃিতক
সম্পেদ সমৃদ্ধ এ েদশিটেত গণতান্ত্িরক অিভযাত্রা অবেশেষ সুফল িদেত শুরু কেরেছ বেলই ধারণা
করা হয়।

সব িমিলেয় বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চেল ভারত, িময়ানমার ও বাংলােদেশর সঙ্েগ িবেশষ
সম্পর্ক গেড় েতালায় েজােরেশােরই উদ্েযাগী হেয়েছ এবং এর অন্যতম উদ্েদশ্য চীেনর বর্িধত
প্রভাব েমাকােবলা। তেব এ ক্েষত্ের সামিরক নয়, বরং অর্থৈনিতক বন্ধন দৃঢ় করায় তারা
উৎসাহী।

বাংলােদেশ অন্যতম প্রধান রাজৈনিতক দল আওয়ামী লীগ ভারেতর সঙ্েগ সুসম্পর্ক বজায় েরেখ
চলেছ। যুক্তরাষ্ট্েরর বর্তমান আঞ্চিলক েকৗশল রূপায়েণ এ অবস্থান সহায়ক। একই সঙ্েগ তারা
িবএনিপর সঙ্েগও ভােলা সম্পর্ক বজায় রাখা প্রেয়াজন মেন কের। কেয়কিদন আেগ ঢাকাস্থ মার্িকন
রাষ্ট্রদূত ড্যান মিজনা িবএনিপ েচয়ারপারসন খােলদা িজয়ার সঙ্েগ েয ৈবঠক কেরেছন তােত
িনশ্িচতভােবই িহলাির ক্িলনটেনর সফর িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। ভারত-বাংলােদশ-িময়ানমার
প্রভৃিত েদশ পরস্পেরর সঙ্েগ সুসম্পর্ক বজায় েরেখ চলুক, এটাও যুক্তরাষ্ট্েরর প্রত্যাশা।
এ জন্য পরস্পেরর মধ্েয বািণজ্য-অর্থৈনিতক সম্পর্ক েযমন বাড়ােত হেব, েতমিন গুরুত্ব
রেয়েছ েযাগােযাগ ব্যবস্থার।



যুক্তরাষ্ট্েরর স্ট্র্যােটিজক স্বার্থ এবং বাংলােদেশর অনুকূল
অবস্থান

Policy Research Institute, Bangladesh. | 3

বাংলােদেশ ধর্মীয় ও রাজৈনিতক চরমপন্থার িবপদ সম্পর্েক যুক্তরাষ্ট্েরর স্পর্শকাতরতা
আমােদর জানা আেছ। তেব িহলাির ক্িলনটেনর এ সফেরর সময় িবষয়িট মুখ্য হেয় উঠেব না বেলই আমার
ধারণা। এ সফর যিদ ৫-৬ বছর আেগ হেতা তখন িনশ্চয়ই প্রধান এেজন্ডায় থাকত। িকন্তু বাংলােদশ
েনতৃত্ব িবচক্ষণতার সঙ্েগ এ সমস্যা েমাকােবলায় সক্ষম হেয়েছ। আমােদর প্রধান দলগুেলা
ধর্মীয় চরমপন্িথ শক্িতর সঙ্েগ দূরত্ব বজায় েরেখ চলুক, এটা যুক্তরাষ্ট্েরর নীিতগত
অবস্থান। িবএনিপ েনতৃত্বেক তারা িবিভন্ন সমেয় এ বার্তা িদেয়েছ তােত সন্েদহ েনই। আমােদর
িনজস্ব অিভজ্ঞতাও এ ক্েষত্ের িতক্ত। ধর্মীয় বা অন্যান্য ধরেনর চরমপন্থা যখনই মাথাচাড়া
িদেয়েছ, তােত িবিঘ্নত হেয়েছ আর্থ-সামািজক উন্নয়ন। রাজৈনিতক স্িথিতশীলতাও ব্যাহত হেয়েছ।
এর সবেচেয় বড় নিজর ১৯৭১ সাল। েজএমিব-হুিজর মেতা শক্িতর উত্থানও আমােদর জন্য চরম
উদ্েবেগর কারণ হেয়িছল। এ কারেণ যুক্তরাষ্ট্েরর স্ট্র্যােটিজক স্বার্েথর কারেণ যতটা না,
তার েচেয় েঢর েবিশ িনেজেদর প্রেয়াজেনই এ সমস্যার প্রিত মেনােযাগ িদেত হেব।

যুক্তরাষ্ট্েরর এ অঞ্চেল েকৗশলগত স্বার্থ অর্জেন বাংলােদেশ রাজৈনিতক স্িথিতশীলতার
িবষয়িট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান দলগুেলা পরস্পেরর মুেখামুিখ থাকেল েসটা েকােনাভােবই
সম্ভব হেব না। অভ্যন্তরীণ স্িথিতশীলতার িবষেয় তােদর িচন্তাভাবনা অবশ্যই রেয়েছ এবং নানা
পর্যােয় এ বার্তা ছিড়েয় েদওয়া হেব, েসটা ধের েনওয়া যায়।

গুড গভর্ন্যান্সও িহলাির ক্িলনটেনর আেলাচনায় গুরুত্ব পােব। রাজৈনিতক স্িথিতশীলতা,
অর্থৈনিতক উন্নয়ন এবং িশক্ষা ও স্বাস্থ্েযর মেতা মানবসম্পদ খােতর অগ্রগিত সুশাসেনর ওপর
বহুলাংেশ িনর্ভরশীল। এ িবষেয়ও বাংলােদেশর প্রধান দুিট দলেক তােদর তরেফ িকছু বার্তা
েদওয়া হেত পাের। বাংলােদেশর রাজৈনিতক মহল িবশ্ব রাজনীিতেত যুক্তরাষ্ট্েরর অবস্থান
উপলব্িধ কের। তারা আমােদর রফতািন বািণজ্েযর অন্যতম প্রধান গন্তব্য। এখােন িবিনেয়াগ
করার মেতা অর্থ ও প্রযুক্িতগত সম্পদ রেয়েছ তােদর অেনক অেনক েকাম্পািনর হােত। আরও
গুরুত্বপূর্ণ হচ্েছ িবশ্বব্যাংক, আন্তর্জািতক মুদ্রা তহিবল ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংেকর
মেতা সংস্থায় তােদর িবপুল প্রভাব।

বাংলােদেশ যুক্তরাষ্ট্েরর স্ট্র্যােটিজক স্বার্েথর বাইেরও অর্থৈনিতক স্বার্থ রেয়েছ।
এখােনর েতল-গ্যাস খােত যুক্তরাষ্ট্েরর িবিভন্ন েকাম্পািনর আগ্রহ রেয়েছ। িবদ্যুৎ খােত
িবিনেয়াগও সম্ভাবনাময় হেত পাের। কয়লাসম্পদ খােত যুক্তরাষ্ট্েরর েকােনা েকাম্পািন
এিগেয় আসার কথা েশানা যায় না। তেব আমােদর িবদ্যুৎ খােতর জন্য কয়লা উত্েতালন অপিরহার্য ও
জরুির িহেসেব িবেবিচত হচ্েছ। িময়ানমােরর সঙ্েগ সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত মামলায় িবজয়ী
হওয়ার প্েরক্ষাপেট বঙ্েগাপসাগের নতুন সম্ভাবনাও িবেবচনা পােব। তেব িহলাির ক্িলনটন
বঙ্েগাপসাগের যুক্তরাষ্ট্েরর িবেশষ েকােনা েকাম্পািনর পক্ষ িনেয় কথা বলেবন, এমনিট মেন
হয় না। সাধারণভােব েদখা যায়, েডেমাক্েরিটক পার্িট িরপাবিলকান পার্িটর মেতা েস েদেশর
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বৃহৎ ব্যবসায়ী েগাষ্ঠীর স্বার্থ িনেয় অন্য েদেশর সঙ্েগ বড় ধরেনর ঝােমলায় জড়ােত চায়
না। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্ের দুর্নীিতিবেরাধী আইনও খুব কেঠার। সরকােরর গুরুত্বপূর্ণ
েকােনা ব্যক্িত িবেশষ েকােনা প্রিতষ্ঠােনর পক্েষ তদিবর করেবন, এটা ভাবা কিঠন। আমরা এটাও
জািন েয, িহলাির ক্িলনটন ব্যক্িতগতভােব িনেজর উজ্জ্বল একিট ভাবমূর্িত গেড় তুলেত সক্ষম
হেয়েছন এবং িনেজর দািয়ত্ব পালেনর েশষ বছের েসটা বজায় রাখায় সেচষ্ট থাকেবন।

বাংলােদশ তার ৈতির েপাশাক িশল্েপর জন্য অবশ্যই শুল্কমুক্ত সুিবধার পক্েষ েজার সওয়াল
করেব। এ ক্েষত্ের কারখানায় কােজর পিরেবশ উন্নত করার মেতা েবশ িকছু ইস্যু যুক্তরাষ্ট্েরর
ব্যবসায়ী ও ট্েরড ইউিনয়নগুেলার িদক েথেক রেয়েছ। তেব উন্নত েদশগুেলার মেতা ‘শ্রেমর
পিরেবশ’ সৃষ্িট করা বাংলােদেশ বর্তমান মুহূর্েত সম্ভব নয়। এ জন্য সময় প্রেয়াজন এবং েসটা
যুক্তরাষ্ট্েরর নীিতিনর্ধারকেদর উপলব্িধেত আনায় বাংলােদশেকই েবিশ তৎপর হেত হেব। এ
ক্েষত্ের িকন্তু আমােদর িনেজেদর িদেকও তাকােনা প্রেয়াজন। শ্রিমকেদর স্বার্থ রক্ষার
দািয়ত্ব মািলক এবং সরকার উভয় পক্েষর। কারখানায় ‘দাস শ্রিমক’ যুেগর অবস্থা েকােনাভােবই
কাম্য নয়। এ িবষেয় সরকারেক অবশ্যই েবসরকাির খােতর সঙ্েগ কথা বলেত হেব। আন্তর্জািতকভােবও
তােদর ওপর চাপ সৃষ্িট করা সম্ভব এবং যুক্তরাষ্ট্র তােত অংশীদার হেত পাের।

েনােবল পুরস্কার িবজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসেক গ্রামীণ ব্যাংেকর পূর্বতন পেদ
পুনর্বহােলর জন্য যুক্তরাষ্ট্র চাপ সৃষ্িট করেব বেল মেন হয় না। এ ধরেনর ব্যক্িতগত
এেজন্ডা তােদর পররাষ্ট্র দফতেরর কােজ খুব গুরুত্ব পায় না। তেব অধ্যাপক ইউনূেসর সঙ্েগ
সরকার স্বাভািবক সম্পর্ক বজায় রাখুক এবং তার গেড় েতালা প্রিতষ্ঠানগুেলার প্রিত সব
ধরেনর সহায়তা প্রদান করেত থাকুক, েতমন প্রত্যাশা ব্যক্ত হেতই পাের।

েকউ েকউ প্রশ্ন তুলেতই পােরন েয, যুক্তরাষ্ট্র বা এ ধরেনর প্রভাবশালী েদশ িকংবা
িবশ্বব্যাংেকর মেতা সংস্থা েকন বাংলােদেশর অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুেলােত হস্তক্েষপ করেব
িকংবা পরামর্শ েদেব। িকন্তু এটাও মেন রাখেত হেব, িবশ্েবর েদশগুেলা আেগর েয েকােনা সমেয়র
েচেয় পরস্পেরর সঙ্েগ অেনক েবিশ সম্পর্কযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্র সামিরক ও অর্থৈনিতক শক্িতেত
বলীয়ান। অর্থনীিত, প্রযুক্িত ও িবজ্ঞােন তােদর সামর্থ্য অেনক। আমরা েয িবেদিশ িবিনেয়াগ
প্রত্যাশা কির তা েজাগােনার সামর্থ্য তােদর অপিরসীম। তােদর সঙ্েগ এসব িবষেয় েখালােমলা
আেলাচনায় েকােনা বাধা েনই। যিদ েদখা যায় েয তােদর েকােনা শর্ত িকংবা প্রস্তাব আমােদর
জাতীয় স্বার্েথর জন্য ক্ষিতকর, অবশ্যই েসটা প্রত্যাখ্যান করেত হেব। তারা জ্বালািন িকংবা
অন্য েকােনা খােত একতরফা সুিবধা চাইেল অবশ্যই েসটা প্রদােনর প্রশ্ন আেস না। সামিরক
ঘাঁিট স্থাপেনর মেতা অবাস্তব দািব তারা করেব বেলও মেন করার কারণ েনই। িকন্তু এটাও মেন
রাখেত হেব েয, যুক্তরাষ্ট্র িকংবা অন্য েকােনা সুপার পাওয়ােরর সঙ্েগ আেলাচনার মাধ্যেম
িনেজেদর জন্য সর্েবাত্তম সুিবধা আদােয় বাংলােদশেক আরও মেনােযাগী হেত হেব। এ জন্য
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প্রশাসেনর দক্ষতা েযমন বাড়ােত হেব, েতমিন সরকােরর বাইেরও িবিভন্ন িবশ্বিবদ্যালয় ও
গেবষণা সংস্থার সহায়তা িনেত হেব। ব্যক্িতগত ও প্রািতষ্ঠািনক দক্ষতার অভাব েদেশ হওয়ার
কথা নয়। অেনেকই সরকােরর পােশ দাঁড়ােত প্রস্তুত। তেব এ ক্েষত্ের সরকারেক দলীয় আনুগত্য
প্রত্যাশা করেল চলেব না, বরং েযাগ্যতােক প্রাধান্য িদেত হেব। এ প্রসঙ্েগ উল্েলখ করা যায়
েয, সরকােরর ষষ্ঠ পঞ্চবার্িষক পিরকল্পনা দিলল প্রণয়েনর দািয়ত্ব পিলিস িরসার্চ
ইনস্িটিটউট সফলতার সঙ্েগই পালন কেরেছ।

শুরুেত বেলিছ েয, চীেনর প্রভাব েমাকােবলায় বন্ধু বাড়ােনাই িহলাির ক্িলনটেনর সফেরর
প্রধান উদ্েদশ্য। এেত চীেনর কী প্রিতক্িরয়া হেব, েস প্রশ্ন স্বাভািবক। তেব আমার ধারণা,
েবইিজংেয়র কিমউিনস্ট েনতৃত্ব এসব িনেয় খুব মাথা ঘামােব না। ভারেতর সঙ্েগ তােদর সীমান্ত
িনেয় িবেরাধ রেয়েছ। িকন্তু এখন েস েদশিট তােদর প্রধান বািণজ্য অংশীদার। যুক্তরাষ্ট্েরর
তােদর রফতািন বািণজ্য আকাশেছাঁয়া। রাজৈনিতক-সামিরক টানাপেড়ন কখনও এ প্রক্িরয়া ব্যাহত
কেরিন। বলা যায়, েকােনাপক্ষই েসটা ঘটেত েদয়িন। চীন একিট নীিত অনুসরণ কের চেলেছ_
অর্থনীিতেত েকােনা শত্রু বা বন্ধু েনই। েযখােন সুেযাগ আেছ েসটা বুেঝ নাও। আিশর দশেক
িভেয়তনােমর সঙ্েগ সামিরক সংঘােতর পর চীন আর েকােনা েদেশর সঙ্েগ প্রকাশ্য িবেরােধ
জড়ায়িন। তারা িনমগ্ন রেয়েছ অর্থনীিত িনেয়। আফ্িরকায় তারা খিনজসম্পদ আহরণ করেছ।
িবিভন্ন েদেশর েতলখিনর মািলকানা অর্জন করেছ। সড়ক-েসতু-েরলপথ িনর্মােণ িবিনেয়াগ করেছ।
চীেনর মেতা ভারতও বাংলােদশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কেক েনিতবাচক দৃষ্িটেত েদখেব বেল মেন হয়
না। আমরা এটাও জািন েয, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলােদেশর সম্পর্ক যত উন্নতই েহাক না েকন
বাংলােদেশর আমদািন বািণজ্েয চীন ও ভারতই প্রধান অংশীদার থাকেব। আর রফতািনর জন্য এ দুিট
েদেশর ওপর নয় বরং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউেরােপর িবিভন্ন েদেশর ওপরই থাকেব প্রধান
িনর্ভরতা। একদল বাংলােদেশর আমদািনর স্ট্র্যােটিজক উৎস, আেরক দল রফতািনর। জ্বালািন েতল
আমদািনর জন্য আমােদর িনর্ভরতা আেরক পক্েষর ওপর_ মধ্যপ্রাচ্েযর িবিভন্ন েদশ। িবশ্বায়েনর
যুেগ এ পক্ষগুেলার কাউেক ৈবরী না কেরই আমরা জাতীয় স্বার্থ রক্ষা কের েযেত পাির। সবার
সঙ্েগ বন্ধুত্ব, কারও সঙ্েগ ৈবিরতা নয়_ মুক্িতযুদ্েধর সূচনাপর্ব েথেকই বাংলােদেশর
েনতৃত্ব এ নীিত অনুসরেণর ওপর েজার িদেয় চেলেছ। এটা পরেখর প্রকৃত পরীক্ষা মঞ্েচ িকন্তু
আমরা উঠেত চেলিছ।
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